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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

অনুষ্ঠানের সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

দেশে ইলেক্ট্রনিক টেন্ডারিং প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা  ই-জিপি ওয়েব পোর্টাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। এর ফলে বাণিজ্যের বিশ্বায়ন ও উদারিকরণ ব্যবস্থায় নতুন গতি এসেছে। ডব্লিউটিও'র সদস্য হিসেবে বাংলাদেশকেও এ নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার পাশাপাশি দেশের প্রায় সকল পণ্য ও সেবাকেই আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে এ প্রতিযোগিতায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। 

বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রা ও এর নতুন নতুন প্রয়োগের সাথে বাংলাদেশকেও অভ্যস্ত হতে হবে। এ জন্যই আমরা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি। আমরা ধাপে ধাপে এগুচ্ছি। আজকের ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ওয়েব পোর্টালও আমাদের এ অগ্রযাত্রায় আরেকটি সংযোজন। 
সুধিমন্ডলী, 

আধুনিক প্রযুক্তিতে উত্তরণের কাজটি আমরা আমাদের ৯৬'র সরকারের সময় থেকেই শুরু করি। আমাদের আগে বিএনপি আমলে মোবাইল ফোনের ব্যবসা ২/৩ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা মোবাইল টেলিফোনকে মনোপলি থেকে বের করে আনি। ফলে এখন মোবাইল খরচ সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে এসেছে। 
জনগণ এখন এ মোবাইল দিয়ে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে। মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তারা তাদের জমির পোকা নিধনে সঠিক ঔষুধটা জেনে নিচ্ছে। তার উৎপাদিত পণ্যের দাম কত তা জানতে পারছে। পণ্য বিক্রির সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে। ট্রেনের টিকেটটা কাটতে পারছে। মুমূর্ষু রোগীর জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ পাচ্ছে। বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল মোবাইলে পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে। চিনিকলগুলোতে আঁখচাষীদেরকে এসএমএস এর মাধ্যমে পূর্জি দেওয়া হচ্ছে। আমরা জনগণের এ সেবা গ্রহণকে আরো বিস্তৃত ও সহজ করার লক্ষ্যে কাজ করছি। 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী বিপ্লব এনে দিয়েছে। জ্ঞান আহরণে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ই-বুক চালু করেছি। মাল্টিমিডিয়া ও অডিও-ভিস্যুয়াল এইডের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিখন প্রক্রিয়াকে আরো সহজ ও আনন্দদায়ক করার কাজ শুরু হয়েছে। দেশের ২০ হাজার ৫শ' মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য ল্যাপটপ সহজলভ্য করার উদ্যোগ নিয়েছি। দেশেই ল্যাপটপ উৎপাদন হচ্ছে। শীঘ্রই বাজারজাত করা যাবে। 

আমরা সব জেলায় ‘তথ্য বাতায়ন' চালু করেছি। ফলে জেলার সব ধরনের তথ্য এখন বিশ্বব্যাপী সবার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। 
আমরা জাতীয় ই-তথ্য কোষ চালু করেছি। এখানে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ও মানবাধিকার, নাগরিক সেবা সহ জনগণের প্রয়োজনীয় সব তথ্য হালনাগাদ অবস্থায় পাওয়া যাবে। চার হাজার ৫০১টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। 

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেশের ভিতরে এবং বিদেশ থেকে এক দিনে টাকা পাঠানো যাচ্ছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ফরম অন-লাইনে পূরণ করা যাচ্ছে। ই-গভর্নেন্স চালুর প্রক্রিয়া এগুচ্ছে। 

তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের সেবা প্রদান সহজ ও দ্রুততর করা হচ্ছে। এর ফলে আমাদের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। যা আমরা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রবর্তন করেছি। 
তথ্য উন্মুক্ত থাকলে দুর্নীতি কমে আসে। কেউ দুর্নীতি করলেও তা প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয়। এভাবে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব। এটিও বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম লক্ষ্য। আজকের ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ওয়েব পোর্টাল চালুর মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি রোধ হবে।        

বিএনপি-জামাত জোট সরকার দেশের বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা রেখে গিয়েছিল। তাদের পাঁচ বছর এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরে জাতীয় গ্রীডে নতুন বিদ্যুৎ যুক্ত হয়নি। আমরা ইতোমধ্যে ২৬টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে ১৫৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছি। নতুন সংযোগ প্রদান শুরু হয়েছে। 
সুধিমন্ডলী, 

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ অর্থ ব্যয় হয় সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে। এর আওতায় পণ্য ও সেবা ক্রয় করা হয়। বাজেটের এ অর্থের যোগানদাতা দেশের জনগণ। তাই ক্রয়কৃত পণ্য ও সেবার গুণগত মান এবং অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। 
ক্রয় কার্যক্রম স্বচ্ছ করতে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধিমালা আছে। সকল সরকারি কেনাকাটায় এই আইন ও বিধিমালার যথাযথভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। 

আজকের ই-জিপি ওয়েব পোর্টাল উদ্বোধনের পর আগ্রহী ঠিকাদারদের রেজিষ্ট্রেশন শুরু হবে। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হবে। এই প্রক্রিয়ায় ঠিকাদার রেজিষ্ট্রেশন, টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার দাখিল, টেন্ডার উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন, অনুমোদন ও কার্যাদেশ প্রদানসহ টেন্ডার সংক্রান্ত সকল কাজ অনলাইনে সম্পাদন করা হবে। এর মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। 

ই-টেন্ডারিং চালুর ফলে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা সংক্রান্ত ডব্লিউটিও নীতিটিও বাস্তবায়িত হলো। 
ওয়েব পোর্টাল চালু হওয়ার ফলে শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে যোগ্য ঠিকাদারগণ টেন্ডারে অংশ নিতে পারবেন। ওয়েব পোর্টালটিকে হ্যাকারমুক্ত রাখার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।   
সুধিমন্ডলী, 

প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক ও জনপথ অধিদফতর এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে এই ই-টেন্ডারিং চালু হচ্ছে। মোট সরকারি ক্রয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই এ চারটি সংস্থা করে। অন্যান্য সংস্থারও এ পোর্টাল ব্যবহারের সুযোগ থাকবে।  
ই-টেন্ডারিং-এ ই-পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ জন্য সাতটি ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই ক্রয় সংক্রান্ত প্রকল্পে সহযোগিতার জন্য আমি বিশ্বব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। 

আমি মনে করি, ক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বেসরকারি ঠিকাদারদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। 
আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই ই-টেন্ডারিং পরিচালনায় সহযোগিতা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি।  
সুধিমন্ডলী, 

তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারে দেশ অনেক আগেই আরো অনেক এগিয়ে যেতে পারতো। ১৯৯২-৯৩ সালে আমাদের সে সুযোগ এসেছিল। বিনামূল্যে বিশ্ব নেটওয়ার্কের সাথে দ্রুততর ইন্টারনেট সংযোগের সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল। তখনকার বিএনপি সরকার গ্লোবাল অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে যুক্ত করেনি। 
এর ফলে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক পিছিয়ে গেছে। সফটওয়ের ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা রফতানির সুযোগ হারিয়েছে। যা ভারত, কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিযোগী দেশ দখল করেছে। 

সুধিমন্ডলী, 

ধনী-গরীব বৈষম্য হ্রাস করা আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। তাই আমরা যোগাযোগ, পল্লীকর্ম, গ্যাস-বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছি। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতা ও সহায়তার পরিমাণ বাড়াচ্ছি। এর মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে আয় বৈষম্য কমিয়ে আনছি। পবিত্র সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদ আমাদের সেই নির্দেশনাই দিয়েছে। 
আমরা শহর-নগরের উন্নয়নের সাথে সাথে গ্রামীণ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। প্রতিটি জেলায় সম-উন্নয়ন নিশ্চিত করছি। পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে বেশি বেশি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। 
সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে আছে, ‘‘মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'' সে অনুযায়ী আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন এবং সর্বত্র উন্নয়নের সমান স্তর নিশ্চিত করছি। 

শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার লাভ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বাংলাদেশে 'Doing Business' পরিস্থিতির যথেষ্ট অগ্রগতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেবও আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। অর্থনৈতিক সূচকগুলোর ইতিবাচক অগ্রগতি হচ্ছে। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। বিশ্ববাজারে কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক ও কর কমিয়ে, ভর্তুকি দিয়ে, পণ্যমূল্য জনগণের ক্রয় সামর্থ্যের মধ্যে রেখেছি।  
চলতি অর্থবছর রফতানিতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। রফতানি পণ্য বহুমুখীকরণে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে এনেছি। ঔষধ ও জাহাজ শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটছে। সফটওয়ের এবং তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন সেবা রফতানির ক্ষেত্রে আমাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমরা আইসিটি আইন সংশোধন করেছি। আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন করেছি। 
সুধিমন্ডলী,           
বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দেশ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা গড়তে চাই। যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থাকবে না। একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আসুন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি মুক্ত আধুনিক, গণতান্ত্রিক, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ি। 
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখন ইন্টারনেট থেকে জাতীয় ই-জিপি ওয়েব পোর্টালের শুভ উদ্বোধন করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.....
